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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
RS2 o প্ৰথম নিপাঠ
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তিনি ভাবিলেন, “আমি বুদ্ধের মতই উপদেশ দিতেছি।” অনন্তর নিজেই যেন বুদ্ধ এই ভাব দেখাইয়া দেবদত্ত DDBDBBSDDDDD DD BB S SBD SDDB gigB BBD D DDDD BD DS BBBD DBDD DB DBDBB DD iDBBDBi DDD DBBuS BDB B DB DBDBDDBDBDB SS DD BB DDDB DDB S SB DBBBDS দেবদত্ত নিদ্রিত হইলেন। তখন অগ্রস্রাবকদ্বয় সেই পঞ্চশত ভিক্ষুকে ধৰ্ম্মকথা শুনাইতে আরম্ভ করিলেন, DDBDDD DBDDDDDD DDB BDBDB BDE BBDBDB BD DDB BDDBB BBBB BBBDSS DBB শূন্য দেখিয়া কোকালিক দেবদত্তের নিকট গমনপুর্বক বলিল, “ওগো দেবদত্ত, অগ্ৰীশ্ৰাবক দুই জন তোমার YK DDB DB BB DBDDt DDBS BD D BDB DBDBD SS S BB DBDD BB BDD BDBDDB BDB লাইয়া, লোকে যেমন ভিত্তির মধ্যে কীলক প্রোথিত করে সেইরূপ বলে, পাঞ্চিবার তাহার বক্ষঃস্থলে আঘাত
DDB S BDDLDB BDBDSDBY gg YYS DD B BDE S BDB BDDD D BDBDDDD DDD পাইতে লাগিলেন।
DB BDBBBD DODOBD DDBDSkuBBDsSGDD DDD BBBDBDD DDD BBDB DBDB B DDD করিতেছিল ?” সারীপুত্র বলিলেন, “ভগবন, দেবদত্ত আমাদিগকে দেখিয়া বুদ্ধলীলা করিতে গিয়াছিলেন ; কিন্তু বুদ্ধের মত আচরণ করিতে গিয়া তিনি ভীষণ দণ্ড পাইয়াছেন।” শাস্ত বলিলেন, “সারীপুত্র, দেবদত্ত যে কেবল এ জন্মেই আমার অনুকরণ করিতে গিয়া ভীষণ দিও ভোগ করিল। তাহা নহে; পুরাকালেও সে এইরূপ করিতে গিয়া বিনষ্ট হইয়াছিল।” অনন্তর স্থবিরের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :-]
পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্ৰহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব সিংহজন্মগ্রহণ করিয়া হিমালয়ের পাদদেশে কাঞ্চনগুহায় বাস করিতেন। তিনি একদিন কাঞ্চনগুহা হইতে বিজম্ভণপূর্বক চতুর্দিকে অবলোকন করিলেন এবং সিংহনাদ করিয়া মৃগয়ায় বাহির হইলেন। অনন্তর তিনি এক প্ৰকাণ্ড মহিষ মারিয়া তাহার সমস্ত উৎকৃষ্ট মাংস আহার করিলেন এবং এক সরোবরে অবতরণপূর্বক মণিসদৃশস্বচ্ছ জলপান দ্বারা কুক্ষি পূর্ণ করিয়া গুহাভিমুখে চলিলেন। এই সময়ে এক শৃগাল আহার অন্বেষণ করিতেছিল ; সে সহসা সিংহ দেখিয়া এবং পলায়নের পথ না পাইয়া তাহার সম্মুখে গিয়া পায়ে লুঠাইয়া পড়িল। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, “কিহে, শৃগাল, তুমি কি চাও ?” শৃগাল বলিল, “আমি ভূত্য হইয়া প্রভুর পদসেবা করিতে যাই।” “বেশ, আমার সঙ্গে এস, আমার সেবা শুশ্রুষা কর, আমি তোমাকে উৎকৃষ্ট মাংসাদি খাওয়াইব ।” অনন্তর বোধিসত্ত্ব শৃগালকে সঙ্গে লইয়া কাঞ্চনগুহায় ফিরিয়া গেলেন। শৃগাল তদবধি সিংহের প্রসাদ পাষ্ট্রতে লাগিল এবং কয়েকদিনের মধ্যে হৃষ্টপুষ্ট হইয়া উঠিল।
একদিন গুহায় অবস্থানকালে বোধিসত্ত্ব শৃগালকে বলিলেন, “তুমি গিয়া পৰ্ব্বতশিখরে দাড়াও । পৰ্ব্বতপাদে হস্তী, অশ্ব, মহিষ প্রেভৃতি প্ৰাণী বিচরণ করে। ইহাদের মধ্যে তুমি যে প্ৰাণীর মাংস খাইতে ইচ্ছা করি তাহাকে দেখিলেই আমায় আসিয়া জানাইবে অমুককে খাইতে চাই এবং আমাকে প্ৰণিপাতপূর্বক বলিবে, “প্ৰভু, আপনার তেজ প্ৰদৰ্শন করুন।” * আমি তাহাকে বধ করিয়া মাংস খাইব, তোমাকেও খাওয়াইব ।” শৃগাল তদনুসারে পর্বতশিখরে উঠিয়া নানা প্রকার পশু অবলোকন করিত, যখন যাহার মাংস খাইতে ইচ্ছা হইত, কাঞ্চনগুহায় গিয়া বোধিসত্ত্বকে জানাইত এবং তঁহার পায়ে পড়িয়া “বিরোচি সামি” এই বাক্য বলিত ; তিনিও মহাবেগে লম্ফ দিয়া, মহিষই হউক, আর মত্তহস্তীই হউক, ঐ প্রাণীকে তৎক্ষণাৎ সংহার করিয়া তাহার মাংসের উৎকৃষ্ট অংশ স্বয়ং খাইতেন এবং অৱশিষ্ট শৃগালকে খাইতে দিতেন। শৃগাল উদর পুর্ণ করিয়া মাংস খাইত এবং ঐ গুহার ভিতর নিদ্রা ঘাইত। এইরূপে অনেক দিন অতিবাহিত হইলে শৃগালের দৰ্প বাড়িয়া উঠিল। সে ভাবিলে, “আমিও. ত চতুষ্পদ ; তবে কেন প্ৰতিদিন পরপ্রদত্ত অল্পে জীবন ধারণ করব ? এখন হইতে আমিও হস্তী প্ৰভৃতি মারিয়া মাংস খাইব। সিংহ যে হাতী বধ করে তাহা কেবল “বিরোচি সামি”


	“বিরোচি সামি” মূলে এইরূপ আছে। ইহা হইতেই এই জাতকের ‘বিরোচন জাতক” নাম হইয়াছে। বিরোচন = উজ্জ্বল, দীপ্তিশীল ।
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